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কোভিড-১৯ এর সাথে যুক্ত সামাজিক 

কলঙ্ক1 রোধ এবং মোকাবেলা করার 

একটি সহায়িকা 

রোগের প্রাদরু্ভাবের সময় কিছু মানষুকে যে সামাজিক কলঙক্ের সম্মুখীন হতে 

হয় তা কমানোর জন্য কি কি পদকষ্েপ নিতে হবে, এই নথিতে সেই পরামর্শ 

দেওয়া হয়েছে।  

যাদের উদ্দেশ্যে রচিত: সরকার, গণ মাধ্যম এবং কোভিড-১৯ এর ওপর 

কর্মরত স্থানীয় সংস্থাগলুি। 

সামাজিক কলঙক্ কোভিড-১৯ এর বিরদুধ্ে লড়াইয়ের কারয্কারিতা কমিয়ে দেয় 

যখন আমরা কোভিড-১৯ এর মতো কোনও রোগের সাথে যুক্ত সামাজিক 

কলঙক্ কমাতে সফল হই, তখনই রোগের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আরও 

শকত্িশালী হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্যের সাথে যুকত্ সামাজিক কলঙক্ হল একই 

ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা এবং/বা নির্দিষ্ট কোনও রোগে আক্রানত্ মানুষদের 

নেতিবাচকভাবে একই শর্েণীতে ফেলা। যখন কোনও রোগের প্রাদরু্ভাব ঘটে 

তখন যে মানুষদের রোগের সাথে কোনও ধারণাপ্রসূত যোগাযোগ রয়েছে বলে 

মনে করা হয়, তাদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। তাদের সাথে অন্যরকম বয্বহার করা হতে পারে 

এবং/বা তাদের সামাজিক মর্যাদা কষ্ুণ্ণ করা হতে পারে।  

রোগীর সাথে সাথে তাদের পরিচর্যাকারী, পরিবার, বন্ধবুান্ধব এবং সম্প্রদায়ও সামাজিক 

কলঙক্ের শিকার হতে পারেন। রোগে আকর্ানত্ নন এমন মানুষও সামাজিক কলঙক্ের সম্মুখীন 

হতে পারেন যদি রোগীদের সাথে তাদের কোনও বৈশিষ্ট্যগত মিল থাকে। 

কোভিড-১৯ প্রাদরু্ভাবের কারণে সামাজিক কলঙক্ এবং বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যাচ্ছে। 

নির্দিষ্ট কিছু জাতিগোষঠ্ীর মানুষ এবং যারা কোনোভাবে ভাইরাসের সংস্পরশ্ে এসেছেন বলে মনে 

করা হচ্ছে তারাই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। 

 

সামাজিক কলঙক্ের মলূে রয়েছে জঞ্ানের অভাব।  

কোভিড-১৯ কে ঘিরে থাকা সামাজিক কলঙক্ের মলূে রয়েছে প্রধানত তিনটি বিষয়:  

১) এটা একটা নতনু রোগ এবং এর বিষয়ে এখনো অনেক কিছুই অজানা 

২) আমরা অজানা জিনিসে ভয় পাই 

৩) সেই ভয়কে 'অন্য কারো' সাথে জুড়ে দেওয়া সহজ  

এটা আশ্চর্য নয় যে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রানত্ি, উদ্বেগ এবং ভয় রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, এই 

বিষয়গলুিই সামাজিক কলঙক্ের ক্ষেতর্ে ইন্ধন যোগায়। 

                                                           
1 এই চেকলিস্টে জন হপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম, রেডি নেটওয়ার্কের সুপারিশগুলি অন্তর্ভুক্ত 

করা হয়েছে। 
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সামাজিক কলঙক্ের কারণে অসব্াসথ্য্কর আচরণ করা হয়। 

কলঙক্ সামাজিক সংহতি দুর্বল করতে পারে এবং অন্যায়ভাবে কিছু গোষঠ্ী বা ব্যকত্িকে 

প্রানত্িক করে দিতে পারে। এর ফলে ভাইরাসটি ছডি়য়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, আরো গরুুতর 

স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়নত্্রণ করা আরও কঠিন করে 

তুলতে পারে। 

কলঙক্ের কারণে: 

● বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ রোগ লকুিয়ে রাখতে পারেন  

● মানুষ অবিলমব্ে চিকিৎসা করাতে পারেন না  

● মানুষকে সব্াস্থ্যকর আচরণ করতে নিরুৎসাহিত করে  

 

 

কীভাবে সামাজিক কলঙক্ের মোকাবেলা করা যায় 

সংকর্ামক রোগকে ঘিরে থাকা সামাজিক কলঙক্ রোগের বিরুদধ্ে লড়াইয়ের কার্যকারিতা কমিয়ে 

দেয়। এর মোকাবেলা করার জন্য আমাদের সব্াস্থ্য পরিষেবা এবং পরামর্শের উপর সম্প্রদায়ের 

আস্থা গড়ে তলুতে হবে। আমাদের সম্প্রদায়কে রোগটি বঝুতে, সেটি নিয়নত্্রণ করার জন্য 

কার্যকর ও বাস্তবসম্মত পদকষ্েপ নিতে এবং রোগে ক্ষতিগর্সত্ মানষুদের প্রতি সহমর্মিতা 

অনুভব করতে সক্ষম করে তুলতে হবে। 

আমরা কোভিড-১৯ সমপ্র্কে যেভাবে প্রচারণা করি তা অত্যনত্ গরুতু্বপূর্ণ। আমরা তখনই 

মানুষকে রোগের বিরুদধ্ে কার্যকর পদকষ্েপ নিতে সহায়তা করতে পারি যখন আমরা এমন পরিবেশ 

তৈরি করি যেখানে মানষু খোলাখুলি, সৎ এবং কার্যকরভাবে রোগ ও তার প্রভাব সম্পর্কে 

আলোচনা ও তার মোকাবেলা করতে পারে। সেটাই আবার ভয় এবং তার থেকে উদ্ভূত সামাজিক 

কলঙক্ কমাতে সাহায্য করে। 

এই নথিতে সামাজিক কলঙক্ কমানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে: 

১. কথা অত্যন্ত প্রভাবশালী: কোভিড-১৯ নিয়ে কথা বলার সময় কি করবেন এবং কি 

করবেন না 

২. আপনার যা করনীয়: কলঙক্ মোকাবেলা ও রোধ করার জন্য কিছু সহজ পরামর্শ 

৩. যোগাযোগের জন্য কিছু পরামর্শ ও বারত্া। 

 

১) কথা অতয্ন্ত প্রভাবশালী: কোভিড-১৯ নিয়ে কথা বলার সময় 

কি করবেন এবং কি করবেন না  

কিছু নিরদ্িষ্ট শব্দ বা পরিভাষা সামাজিক কলঙক্ে ইন্ধন যোগাতে পারে। যেমন 'সনদ্েহজনক 

কেস' এবং 'আলাদা করে রাখা' (আইসোলেশন) এর মতো পরিভাষা। এই ধরনের কথাগুলি 

মানুষের মনে বিদ্যমান নেতিবাচক ধ্যানধারণাকে আরও উসক্ে দেয়, রোগ এবং অন্যান্য বিষয়ের 

মধ্যে মিথ্যা যোগসতূ্রকে আরও জোরদার করে, ভয় তৈরি করে বা যাদের রোগ হয়েছে তাদের 

মানবিক ভাবমরূ্তি ক্ষুণ্ণ করে। 
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এই কারণে মানুষ সক্র্িনিং, পরীক্ষা এবং কোয়ারেন্টাইনে থাকায় নিরৎুসাহিত হতে পারে। আমরা 

'সবার উপরে মানষু' - এই পদ্ধতির সুপারিশ করি যাতে গণ মাধ্যমসহ সকল যোগাযোগের 

মাধ্যমে মানুষকে সম্মান দেয়া হয় এবং তাদের ক্ষমতায়ন করা হয়। গণ মাধয্মে ব্যবহতৃ শব্দগলুি 

বিশেষভাবে গরুুতব্পূর্ণ কারণ এগলুিই কোভিড-১৯ সম্পর্কে জনপ্রিয় ভাষা ও যোগাযোগের 

গতিপ্রকৃতি পরিচালিত করে। নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করলে তা কোভিড-১৯ এ আকর্ান্ত বলে 

সন্দেহ করা হচছ্ে এমন মানুষ, রোগী, তাদের পরিবার এবং ক্ষতিগর্সত্ সম্প্রদায় সম্পরক্ে 

মানুষের ধারণা এবং তাদের প্রতি ব্যবহারকে প্রভাবিত করতে পারে। 

কীভাবে অন্তর্ভুকত্িমূলক ভাষা এবং কলঙক্িত করে না এমন পরিভাষা এইচআইভি, টিবি থেকে 

শুরু করে এইচ১এন১ ফ্ল ুপর্যন্ত মহামারী ও বৈশ্বিক মহামারী নিয়ন্তর্ণে সাহায্য করেছে তার 

অজস্র উদাহরণ রয়েছে।2  

কি করবেন এবং কি করবেন না 

কোভিড-১৯ নিয়ে কথা বলার সময় ভাষার ক্ষেতর্ে কি করবেন এবং কি করবেন না সেই 

সম্পরক্ে কিছু পরামর্শ নীচে দেওয়া হল:  

 

কি করবেন - নতনু করোনা ভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) নিয়ে কথা বলনু  

কি করবেন না - এই রোগের সাথে কোনও স্থান বা জাতিগোষঠ্ীকে যুকত্ করবেন না। 

এটাকে "উহান ভাইরাস", "চীনা ভাইরাস" বা "এশিয়ান ভাইরাস" নামে ডাকবেন 

না।  

কলঙক্ এড়ানোর জন্যেই এই রোগের আনুষঠ্ানিক নাম ইচ্ছাকতৃভাবে নির্বাচন 

করা হয়েছিল - করোনা শব্দটির "কো", ভাইরাস শব্দটির "ভি" এবং ডিজিজ 

(রোগ) বোঝানোর জন্য "ড", ১৯ কারণ এই রোগটির আবির্ভাব ২০১৯ 

সালে হয়েছিল।  
 

কি করবেন - "যে মানুষদের কোভিড-১৯ হয়েছে", "যে মানুষদের কোভিড-১৯ এর জন্য 

চিকিৎসা করা হচ্ছে", "যে রোগীরা কোভিড-১৯ থেকে সেরে উঠছেন" বা "যে মানুষরা 

কোভিড-১৯ হওয়ার কারণে মারা গেছেন" তাদের সম্পর্কে কথা বলুন 

কি করবেন না - এই রোগে আকর্ানত্ মানুষদের "কোভিড-১৯ কেস" বা 

"শিকার/বলি" নামে অবিহিত করবেন না। 
 

কি করবেন - "যে মানুষদের কোভিড-১৯ হয়ে থাকতে পারে" বা "যে মানুষদের কোভিড-১৯ 

হয়েছে আশংকা করা হচ্ছে" তাদের নিয়ে আলোচনা করনু 

কি করবেন না - "সন্দেহজনক কোভিড-১৯ রোগী" বা "সন্দেহজনক কেস" 

নিয়ে কথা বলবেন না।  

 

কি করবেন - মানুষের কোভিড-১৯ এ "আক্রানত্" বা "সংকর্ামিত" হওয়া সম্পরক্ে কথা 

বলুন  

কি করবেন না - মানুষের "কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঘটানো", "অন্যদের 

সংকর্ামিত করা" বা "ভাইরাস ছড়ানো" নিয়ে কথা বলবেন না কারণ এতে মনে 

হয় ইচ্ছাকতৃভাবে সংক্রামিত করা হয়েছে এবং দোষারোপ করা হয়।   

অপরাধী সাব্যসত্ করে বা মানবিক ভাবমরূ্তি ক্ষুণ্ণ করে এমন পরিভাষা ব্যবহার 

করলে এই ধারণা তৈরি হয় যে যাদের রোগ হয়েছে তারা কোনও অপরাধ করেছে 

বা আমাদের বাকি সকলের চেয়ে মানবিক গুণ তাদের কম। এটাই কলঙক্ে ইনধ্ন 

                                                           
2 ইউএনএআইডিএস-এর পরিভাষা সংকর্ান্ত নির্দেশিকা: 'এইডসের শিকার' এর পরিবর্তে 'যে মানুষরা এইচআইভি-র সঙ্গে জীবনধারণ করছেন'; 

'এইডসের বিরদু্ধে লড়াই' এর পরিবর্তে 'এইডসের জন্য সহায়তা'। 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_en_1.pdf
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যোগায়, সহমর্মিতা ক্ষণুণ্ করে এবং চিকিৎসা করানো বা সক্্রিনিং, পরীক্ষা 

বা কোয়ারেন্টাইনে থাকায় অনীহা বাড়িয়ে তোলে। 
 

কি করবেন - বৈজ্ঞানিক ডেটার ভিত্তিতে কোভিড-১৯ এর ঝুুঁকি সম্পর্কে সঠিক তথ্য 

জানান এবং সরকারের পকষ্ে থেকে দেওয়া সাম্প্রতিক সব্াস্থ্য পরামর্শগলুি সম্পরক্ে কথা 

বলুন।  

        কি করবেন না – এমন অতিরঞ্জিত ভাষা ব্যবহার করবেন না ভয় জাগিয়ে 

তোলে যেমন "প্লেগ/মহামারী" বা "মহাবিপর্যয়"।  

কি করবেন না - ভিতত্িহীন গুজবের পুনরাবতৃত্ি করবেন না বা শেয়ার করবেন না। 
 

কি করবেন - ইতিবাচকভাবে কথা বলবেন এবং প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য যে পদক্ষেপ 

নিতে হবে সেগুলির কার্যকারিতার ওপর জোর দেবেন। বেশিরভাগ মানষুের ক্ষেত্রেই এই 

রোগকে পরাভূত করা সমভ্ব। সহজ কিছু পদক্ষেপ রয়েছে যেগুলি নিয়ে আমরা নিজেদের, 

আমাদের প্রিয়জনদের এবং যাদের ঝুুঁকি সবচেয়ে বেশি তাদের নিরাপদ রাখতে পারি। যে 

মানুষদের এই রোগের ঝুুঁকি সবচেয়ে বেশি তাদের নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের সকলকে মিলে 

কাজ করতে হবে। 

কি করবেন না - নেতিবাচক বিষয়গুলি বা বিপদের বারত্াগুলির উপর খবু বেশি 

গুরতু্ব দেবেন না বা সেগুলি নিয়েই আলোচনা চালিয়ে যাবেন না।   
 

কি করবেন - কোভিড-১৯ হওয়া প্রতিরোধ করার জন্য সরুকষ্ামলূক পদকষ্েপ, স্কর্িনিং, 

পরীক্ষা এবং চিকিৎসা যে অত্যন্ত কার্যকর, সেই বিষয়টির উপর জোর দিন। 
 

 

 

২. আপনার কি করণীয়: কলঙক্ মোকাবেলা ও রোধ করার জন্য 

কিছু সহজ পরামরশ্  

সরকার, জনসাধারণ, গণ মাধ্যম, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়গুলি কলঙ্ক 

প্রতিরোধ ও থামানোর ক্ষেতর্ে একটি গুরতুব্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং 

যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলি ব্যবহার করার সময় আমাদের সকলকে কোভিড-১৯-কে ঘিরে 

সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রকাশ করতে হবে। সামাজিক কলঙক্ের মোকাবেলা করার জন্য কি কি 

পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেই বিষয়ে এখানে কিছু উদাহরণ এবং পরামর্শ দেয়া হল:  

 

● সঠিক তথয্ পর্চার করনু: কোভিড-১৯ সম্পরক্ে যথেষ্ট না জানার কারণে সামাজিক কলঙক্ 

বাড়ে। কোভিড-১৯ এ আক্রানত্ এলাকা, ব্যকত্ি এবং সমষ্টিগতভাবে এই রোগের ঝুুঁকির 

পরিমাণ, চিকিৎসার কি কি বিকল্প রয়েছে এবং কোথায় গেলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও তথ্য 

পাওয়া যাবে সেই সম্পর্কে দেশ এবং গোষঠ্ী-নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করনু, একত্রিত করুন 

এবং প্রচার করুন। সহজ ও পরিচিত ভাষায় কথা বলুন এবং ক্লিনিকাল শব্দ ও পরিভাষা 

এড়িয়ে চলুন। সোশয্াল মিডিয়ার সাহায্যে সহজেই অনেক মানুষের কাছে সব্ল্প খরচে সব্াস্থ্য 

সংকর্ান্ত তথ্য প ুঁছে দেয়া যায়।3  

                                                           
3 ২০১৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকার আরও তিনটি দেশসহ নাইজেরিয়ায় যখন ইবোলা রোগের পর্াদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল, তখন সোশ্যাল মিডিয়াতে 

সঠিক তথ্য প্রচার করে এবং টইুটার ও ফেসবুকে প্রচারিত ভুয়ো খবরগলুি সঠিক করার মাধ্যমে নাইজেরিয়া এই প্রাদরু্ভাব সফলভাবে নিয়নত্র্ণ 

করেছিল। এই পর্চেষ্টা বিশেষভাবে কারয্কর হয়েছিল কারণ আন্তর্জাতিক বেসরকারি অলাভজনক সংস্থাগুলি (এনজিও), সোশ্যাল মিডিয়ার 

প্রভাবশালী ব্যকত্িত্ব, তারকা এবং বল্গাররা তাদের সপুর্সারিত প্ল্যাটফরম্ ব্যবহার করে সব্াস্থ্য সমপ্র্কে বারত্াগুলি ফরওয়ার্ড ও শেয়ার 
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● সমাজের পর্ভাবশালী বয্কত্িদের জড়িত করনু 4 যেমন ধরম্ীয় নেতা এবং সম্প্রদায়ের অন্যান্য 

নেতবৃৃন্দ। তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়কে কলঙ্কিত মানুষ এবং কীভাবে তাদের সহায়তা করা যায় 

ও সামাজিক কলঙক্ কমানো যায় সেই সম্পরক্ে ভাবনাচিনত্া করতে বলতে উৎসাহিত করুন। 

শ্রোতা-নির্দিষ্ট বারত্াগলুি প্রচার করার জন্য সম্মানিত তারকাদের সাহায্য নিন। যে তারকারা 

এই তথ্য প্রচার করবেন তাদের ব্যকত্িগতভাবে সেই সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত থাকতে হবে 

যাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং তার পাশাপাশি তাদের সেই সম্প্রদায়ের জন্য 

ভ গোলিক ও সাংসক্ৃতিক ভাবে উপযুক্ত হতে হবে। উদাহরণ, একজন মেয়র (বা অন্য 

কোনও প্রভাবশালী ব্যকত্িতব্) সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ অনুষঠ্ানে এমন সম্প্রদায়ের নেতার 

সঙ্গে হাত মেলালেন যারা কলঙক্ের সম্মুখীন হচ্ছে। 

 

● সেই সথ্ানীয় মানষুদের কণঠ্সব্র জোরদার করনু এবং গল্প ও ছবিগুলি তলুে ধরুন যাদের 

কোভিড-১৯ এ আকর্ানত্ হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং প্রমাণ করে দিন যে রোগীরা সেরে 

ওঠেন। এই বিষয়টির উপর গুরতু্ব দিন যে বেশিরভাগ মানুষই কোভিড-১৯ থেকে সেরে ওঠেন। 

 

● একটি "হিরো" করম্সচূী বাসত্বায়িত করনু যাতে সেই পরিচর্যাকারী এবং সব্াস্থ্য কর্মীদের 

সম্মান জানানো হবে যাদের সাধারণত কলঙক্িত করা হয়। কমিউনিটির স্বেচছ্াসেবকরাও 

সম্প্রদায়ের মধ্যে কলঙ্ক কমানোর কষ্েতর্ে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করেন। 

 

● বিভিনন্ জাতিগোষঠ্ীর কথা তলুে ধরনু। সমসত্ প্রচার উপকরণে বিভিনন্ জাতিগোষঠ্ী কীভাবে 

কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রসত্ হচ্ছে এবং এর বিস্তার রোধের জন্য সকলে মিলে কাজ করছে 

তা দেখাতে হবে। টাইপফেস, প্রতীক এবং ফরম্যাট নিরপেক্ষ রাখবেন এবং কোনও নিরদ্িষ্ট 

গোষঠ্ীর দিকে ইংগিত করবেন না। 

 

● নৈতিক সাংবাদিকতার পর্চার ও পর্সার করনু: প্রাথমিক সংকর্মণ রোধের জন্য পদক্ষেপ, 

কোভিড-১৯ এর লক্ষণ এবং কখন চিকিৎসার জনয্ যাওয়া উচিৎ সেই বিষয়গুলি ঘিরে রচিত 

উপকরণের প্রচার করনু। ব্যকত্িগত আচরণ এবং রোগীদের দায়িতব্ের উপর খুব বেশি গরুতু্ব 

আরোপ করলে যাদের রোগটি হয়ে থাকতে পারে তাদের কলঙক্ বৃদধ্ির সমভ্াবনা থাকে। 

যেমন, কিছু মিডিয়া আউটলেট কোভিড-১৯ এর উৎসের উপর খবু বেশি গুরতু্ব আরোপ করছে 

যাতে প্রত্যেক দেশের "প্রথম রোগীকে" (পেশেন্ট জিরো) শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচছ্ে। 

টিকা এবং চিকিৎসা আবিষ্কারের প্রচেষ্টার উপর গুরতু্ব দিলে তা ভয় বাড়াতে পারে এবং 

এমন ধারণা তৈরি করতে পারে যে আমাদের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার কোনও ক্ষমতা নেই।  

 

● যোগদান করনু: সামাজিক কলঙক্ এবং গতানুগতিক চিনত্াধারার মোকাবেলা করার জন্য 

অনেকগলুি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটি আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি 

                                                                                                                                                                                        
করেছিলেন। ফেয়োইন, এ. ২০১৬। এনগেজিং সোশ্যাল মিডিয়া ফর হেলথ কমিউনিকেশন ইন আফ্রিকা: অ্যাপর্োচেস, রেজাল্টস অ্যান্ড লেসনস। 

জার্নাল অফ মাস কমিউনিকেশন অ্যানড্ জার্নালিজম, ৬(৩১৫)।  

4 ২০১৩ সালে অভিনেত্রী অ্যাঞজ্েলিনা জোলি রোগ প্রতিরোধের জন্য ডাবল ম্যাসেকটোমি করার খবর বহুলভাবে পর্চারিত হওয়ার পরে বেশ 

কয়েক বছর ধরে যে স্তন ক্যানস্ারের জীনগত কারণ ও পরীক্ষা সমপ্র্কে ইনট্ারনেটে সার্চ করা বেড়ে গেছিল তাকে জন স্বাস্থ্য প্রচার গবেষকরা 

"অ্যাঞ্জেলিনা জোলি এফেক্ট" নাম দিয়েছিলেন। এই "এফেক্ট" বা প্রভাব থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সংক্রানত্ জ্ঞান 

অর্জনের প্রচেষ্টা এবং কোভিড-১৯ এর প্রতি তাদের মনোভাব ও সব্াস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের ইচ্ছাকে পর্ভাবিত করার ক্ষেত্রে বিশব্সত্ সতূ্র 

থেকে তারকাদের পরামর্শ বা সপুারিশ কার্যকর হতে পারে। 
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করার জন্য এই ধরনের কার্যকলাপে অংশগর্হণ করুন যাতে সকলের জন্য ভাবনাচিনত্া এবং 

সহমর্মিতা প্রকাশ পায়। 

 

৩. যোগাযোগের জনয্ পরামরশ্ এবং বারত্া 

কোভিড-১৯ এর বরত্মান প্রাদরু্ভাবের থেকেও দ্রতু গতিতে ভুল তথ্য ও গজুবের একটি "তথয্ের 

মহামারী" (ইনফোডেমিক) ছড়িয়ে পড়ছে। এটি সামাজিক কলঙ্ক এবং রোগ কবলিত এলাকার 

মানুষদের সাথে বৈষম্যসহ বিভিনন্ নেতিবাচক প্রভাবে অবদান রাখছে। এই নতনু প্রাদুর্ভাবে 

ক্ষতিগ্রসত্ সম্প্রদায় এবং মানষুদের পাশে দাুঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন আমাদের সকলের 

ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা, এবং তার পাশাপাশি স্পষট্ ও দরকারি তথ্য প্রচার করা।  

ভর্ানত্ ধারণা, গজুব এবং ভলু তথয্ সামাজিক কলঙক্ ও বৈষময্ বদৃধ্ি করে, যার ফলে রোগের 

সাথে লড়াইয়ের কারয্কারিতা কমে যায়।  

- ভর্ানত্ ধারণার মোকাবেলা করনু কিনত্ ুসেই সঙগ্ে, মানুষের অনুভতূি এবং তার বশবরত্ী 

হয়ে তাদের আচরণের বাসত্বতা সব্ীকার করতে হবে, যদিও হয়ত তার মূলে থাকা 

ধারনাগুলি ভ্রানত্।  

- রোগ পর্তিরোধ করা, প্রাণ রক্ষার জন্য পদকষ্েপ নেওয়া এবং রোগের শরুুতেই 

পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা কতটা জরুরি তা প্রচার করনু।  

 

সামগর্িক সংহতি এবং বৈশব্িক সহযোগিতার মাধয্মে সংকর্মণের বিসত্ার পর্তিরোধ করা এবং 

সমপ্র্দায়গলুির উদব্েগ পর্শমিত করা সমভ্ব।   

− সহানভুতূিশীল জবানি বা কাহিনী প্রচার করুন যাতে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রসত্ ব্যকত্ি ও 

গোষঠ্ীর অভিজ্ঞতা ও লড়াইকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরে   

− সমরথ্ন এবং উৎসাহ দিন সেই সমস্ত মানষুদের যারা এই প্রাদুর্ভাবের সহায়তা কার্যে 

প্রথম সারিতে রয়েছেন যেমন সব্াস্থ্য কর্মী, সব্েচ্ছাসেবক এবং সম্প্রদায়ের নেতৃবনৃ্দ।  

 

ভয় নয়, সঠিক তথয্ই কোভিড-১৯ এর বিসত্ার রখুতে পারে। 

- এই রোগ সম্পর্কে সত্য এবং সঠিক তথ্য সকলকে জানান। 

- ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং গতানুগতিক চিনত্াধারার মোকাবেলা করুন। 

- আপনার প্রত্যেকটি শব্দ অত্যনত্ সতর্কতার সাথে নির্বাচন করবেন। আমরা যেভাবে কথা 

বলি সেটা অন্যদের মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে (উপরে 'কি করবেন' ও 'কি 

করবেন না' দেওয়া হয়েছে সেগুলি দেখুন)। 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

